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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 
সংসদ সদস্যবৃন্দ, 
সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী প্রধানগণ, 
কূটনীতিকবৃন্দ, 

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আজকের এই গৌরবময়দিনে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। আমি স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। 

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আজকের দিনটি বিশেষ তাৎপর্যময়। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭১ সালের এদিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণের সূচনা করে। 
ফলে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাঁথা জাতি চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। 
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল একটি দক্ষ ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও বঙ্গবন্ধু একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। 
তিনি মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরও অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। 
চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ঘাঁটি ‘ঈসা খাঁ' উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌ বাহিনীর জন্য দুটি জাহাজ সংগ্রহ করেন। প্রায় ৩৭ বৎসর পর আজও সেগুলো চালু আছে। 
বিমান বাহিনীর জন্য বঙ্গবন্ধু তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গী বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ও র‌্যাডার সংগ্রহ করেন। 
বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনীর যে সুদৃঢ় ভিত রচনা করে গেছেন, তারই উপর দাঁড়িয়ে আমাদের আজকের সশস্ত্র বাহিনী। তাঁদের দক্ষতার ছাপ দেশ ছাড়িয়ে আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। 
সুধিমন্ডলী, 

১৯৯৬-২০০১ সময়ে আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। নন-কমিশন্ড অফিসার্স একাডেমি ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন এন্ড ট্রেনিং স্থাপন করি। 
সেনাবাহিনীর দুটি নতুন ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করি। একটি রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ন, একটি সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন, একটি অর্ডন্যান্স কোম্পানি ও একটি ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সসহ ৩৬টি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করি। এতে প্রায় ১১ হাজার জনবল বৃদ্ধি পায়। আমরা আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করি। 

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ এবং আর্মড ফোর্সেস নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। বিমান বাহিনীর জন্য আটটি মিগ-২৯ ক্রয় করা হয়। প্রশিক্ষণ বিমান ও হেলিকপ্টার সংগ্রহ করি। নতুন চারটি এফটি-৭বি জঙ্গী বিমান সংযোজন করা হয়। 

সশস্ত্র বাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য এবার আমরা আরও নতুন নতুন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সদস্যদের দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন যুদ্ধসরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে। 
নৌবাহিনীর আধুনিকায়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের বিশাল সমুদ্র এলাকার সার্ভিল্যান্স এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেভাল এভিয়েশনের জন্য ইতোমধ্যে দুটি মেরিটাইম হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজনের অপেক্ষায় আছে। 
সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। কক্সবাজারে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমান বাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সামরিক ও অসামরিক স্থাপনাসমূহ এবং সমুদ্র এলাকায় নজরদারী বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। বেশ ক'টি উন্নত প্রযুক্তির যুদ্ধ বিমান এবং হেলিকপ্টার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজের জন্য সশস্ত্র বাহিনী আজ জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, উদ্ধার তৎপরতা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে সশস্ত্র বাহিনী দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রেও সশস্ত্র বাহিনী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। জাতীয় পরিচয়পত্র, ভোটার আইডি কার্ড এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়নের সশস্ত্র বাহিনী সফলতার পরিচয় দিয়েছে। 
আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্ব সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছে। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদতবরণ করেছেন। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মহান দিনে আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। 
সুধিমন্ডলী, 

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা, উৎকর্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন Gallantry Awards এর পাশাপাশি নতুন শান্তিকালীন মেডেল প্রবর্তন বিবেচনাধীন আছে। এরসাথে বর্ধিত হারে এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা প্রবর্তনের বিষয়টিও সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন। 

 এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের জন্য সিএসডি সুবিধাদি, সুলভমুল্যে বিপনন, ব্যাংকিং সুবিধাদি বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনাধীন। 
আপনারা জানেন, আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই ২০০৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পিলখানায় মর্মান্তিক বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। 
বিডিআর বিদ্রোহের বিচারকাজ ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ রাইফেল্স এর নাম পরিবর্তন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ করা হয়েছে। এই বাহিনীর আমূল পরিবর্তনের জন্য পোশাকসহ অন্যান্য সাংগঠনিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। 
বিদ্রোহের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বাহিনীর নিজস্ব আইনে বিচার কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। নৃশংস হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের বিচার দেশের প্রচলিত আইনে বেসামরিক আদালতে চলমান । 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের প্রিয় এই মাতৃভূমিকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ কাজে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর সশস্ত্র বাহিনী প্রতিটি সদস্য দেশ গঠনে এগিয়ে আসবেন -এটাই আমার প্রত্যাশা। 

আজকের এদিনে আমি সশস্ত্র বাহিনী সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করছি। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে কাজ করে যাবেন এটাই কামনা করি। 
Now I take the privilege to thank the excellencies and distinguished guests from our friendly countries for joining us to celebrate our Armed Forces Day. On this occasion, we gratefully recall the contribution of the people of our friendly nations during our War of Liberation. I am also thankful for the excellent training support and assistance provided to our Armed Forces by your countries. 
I hope you will continue to provide similar support in future as well. I must mention that it is a unique opportunity and great experience for our troops to work together with the global peacekeepers under the umbrella of the United Nations for the noble cause of world peace and stability. 
I assure full support to the United Nations in the global peace efforts by our Armed Forces. Thank you all for your kind presence. মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী চিরজীবী হোক 

...
